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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

প্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, 

স্বরাষ্ট্র সচিব, 

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক, 

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ। 

আসসালামু আলাইকুম। 

সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকের এই চমৎকার ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
এই আয়োজন থেকে আনসার-ভিডিপি বাহিনীর সদস্যদের শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় এবং দক্ষতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। 
প্রশিক্ষণ পেলে আমাদের সাধারণ জনগণও যে অভাবনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা আপনারা আবার প্রমাণ করলেন। 
সদ্য সমাপ্ত এস এ গেমসেও আমি আপনাদের চমৎকার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ, 
            এ বাহিনীর বেশির ভাগ সদস্যই গ্রাম থেকে আসা। তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়াও খুব বেশি নয়। তথাপি যথাযথ নেতৃত্ব এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা নানা বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। 

            আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা আপনাদের একটা বড় দায়িত্ব। পাশাপাশি গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আপনারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। 
            কৃষি, মৎস্যচাষ, মৌমাছি পালন, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা স্থাপন ইত্যাদি আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ বিষয়ে আপনারা ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করছেন। আমি আপনাদের এ ব্যাপারে আরও তৎপর হওয়ার আহবান জানাচ্ছি। 
সমাজে অপরাধ প্রবণতার একটা বড় কারণ হচ্ছে বেকার সমস্যা। প্রশিক্ষণ দিয়ে আয়-বর্ধনমূলক কাজে যুবকদের কাজে না লাগাতে পারলে শুধু সরকারি চাকুরি দিয়ে এই বেকার সমস্যা দূর করা যাবে না। 
            আমাদের দেশটি অত্যন্ত ছোট। কিন্তু জনসংখ্যা বেশি। আমাদের জনগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে জনসম্পদে তৈরি করতে পারলে আমাদের দারিদ্র্যও অনেকাংশে দূর হবে। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ, 
            আপনারা দেশের সবচেয়ে বিশাল বাহিনীর দায়িত্বে রয়েছেন। এ দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন। আপনাদের অনুরোধ রাখব, অধঃস্তনদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে। অভ্যন্তরীণ যে কোন সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলতে। কোন কিছু জিইয়ে রাখবেন না। 
            অধীনস্থদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখবেন, তাঁদের খোঁজখবর নিবেন এবং প্রতিনিয়ত তাঁদের সঠিক ও সুষ্পষ্ট নির্দেশ ও পরামর্শ দিবেন। 

            আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পার হয়েছে। এ এক বছরে আমাদের বিডিআর হত্যাকান্ডসহ নানা প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছে। 
            বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলা করে আমরা অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। 

            এজন্য জঙ্গীবাদ, উগ্রবাদ, সমাজ-বিরোধীরা যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য আপনাদের সজাগ থাকতে হবে। আপনাদের ৫০ লাখ সদস্যদের দ্বারা মোটিভেশন কাজ চালাতে হবে। 
প্রিয় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ, 

            আমরা এই বাহিনীকে আরও সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও গতিশীল করতে চাই। আমরা এ বাহিনীতে প্রথমবারের মত কর্মকর্তাদের রেশন প্রদান এবং সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারি, ব্যাটালিয়ন আনসার, অঙ্গীভূত আনসার ও মহিলা আনসারদের জন্য স্বল্পমূল্যে বর্ধিতহারে রেশনের ব্যবস্থা করেছি। বর্ধিত রেশন আপনারা ২০০৯ সালের মে মাস থেকে পেতে শুরু করেছেন। 

বিসিএস (আনসার) ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদবীসমূহ অন্যান্য ক্যাডারের পদবীর সাথে  অসামঞ্জস্য থাকায় সম্প্রতি তা পরিবর্তন করা হয়েছে। 
            ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে বর্তমান সরকার বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিজস্ব ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক গঠনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। 
এজন্য আপনাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাতে আপনারা তৃণমূল পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন। 

            আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে।  
            এ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে এককভাবে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত করা হবে। 

            আপনাদের বাহিনীকে গ্রাম থেকে সদরদপ্তর পর্যন্ত সমান দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সততা সহকারে পরিচালনা করতে হবে। এর কোন পর্যায়ে যে কোন ধরনের দূর্বলতা বাহিনীর কর্মক্ষমতাকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেবে। 
            গ্রামের প্লাটুনগুলোকে আরও সুসংগঠিত এবং সব সদস্য-সদস্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সে জন্য গ্রামের ক্লাব সমিতিগুলোকে আরও শক্তিশালী ও কর্মতৎপর করে রাখতে হবে। 

            মনে রাখতে হবে উৎসাহী, সৎ ও বলিষ্ঠ নেতা কর্মীগণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ, 

আপনাদের কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আপনাদের প্রশাসনের কোন পর্যায়েই যাতে দুর্নীতি না হয়, সে ব্যাপারে সজাগ থাকবেন। 
এ বাহিনী যেমন একটি শৃঙ্খলা বাহিনী তেমনি এর বেশীরভাগ সদস্য-সদস্যা স্বেচ্ছাসেবী। এই দ্বৈত ভূমিকায় আপনাদের দায়িত্বশীলতা অনেক বেশী প্রয়োজন। এ বাহিনীর গ্রাম পর্যায়ের ইউনিটসমূহ সুসংগঠিত নয় বিধায় সেখানে নিজেদের আগ্রহই বেশী প্রয়োজন। 
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আপনারা সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ হলে এবং সক্রিয় হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও ব্যাপক উন্নয়ন হবে। 
আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি আপনাদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা খাতে বার্ষিক বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে। 

আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে আমি জানি। আমরা ধাপে ধাপে সেসব সমাধান করব ইনশাআল্লাহ। এ বাহিনীর উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আমরা করবো ইনশাল্লাহ। 

আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

আনসার-ভিডিপি চিরজীবী হোক। 
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